
নাহজুল বালাগায় পরাপ্রাকৃিতক (আধ্যাত্িমক-অজড়) িবষয়ািদর ক্েষত্ের
দার্শিনক অনুধাবন ও উপলব্িধসমূেহর মূল্য

<"xml encoding="UTF-8?>

শহীদ আয়াতুল্লাহ্ মুর্তাজা মুতাহ্হারী

মূল ফার্সী েথেক েমা. মুনীর েহােসন খান কর্তৃক অনূিদত

আমরা বেলিছ েয,নাহজুল বালাগা’য়  স্রষ্টাতত্ত্ব সংক্রান্ত িবষয়ািদ দু’ভােব  উপস্থািপত ও  আেলািচত হেয়েছ :  এর
একিট  প্রক্িরয়ায়  ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য  জগৎ  (বস্তুজগৎ)  অথবা  এর  সমুদয়  ব্যবস্থা  েযগুেলা  এর  মােঝ  িবদ্যমান  ও
ক্িরয়াশীল  েসগুেলা  এমন  এক  আয়নাতুল্য  েদখােনা  হেয়েছ  যা  এর  অস্িতত্বদাতার  (স্রষ্টা)  জ্ঞান  ও  পূর্ণতা
িনর্েদশক।  আর  অন্য  প্রক্িরয়ায়  খাঁিট  বুদ্িধবৃত্িতক  িচন্তাধারা  এবং  িবশুদ্ধ  দার্শিনক  িবচার-িবশ্েলষণ
ব্যবহার  করা  হেয়েছ।  নাহজুল  বালাগার  স্রষ্টাত্তত্ব  িবষয়ক  অিধকাংশ  আেলাচনার  িভতই  হচ্েছ  বুদ্িধবৃত্িতক
িচন্তাধারা এবং দার্শিনক িবচার-িবশ্েলষণ। মহান আল্লাহর পিবত্র সত্তার পূর্ণতা িনর্েদশক (গুণ ও িবষয়ািদ)
এবং  েদাষ-ক্রিট  প্রত্যাখ্যানকারী  গুণ  ও  িবষয়ািদর  ক্েষত্ের  েকবল  এ  দ্িবতীয়  প্রক্িরয়ািটই  ব্যবহার  করা
হেয়েছ।

আমরা  যতটা  জানেত  েপেরিছ  তদনুসাের  এ  ধরেনর  আেলাচনার  মূল্য  ও  গুরুত্েবর  এবং  এগুেলার  ব্যবহািরক  প্রেয়ােগর
ক্েষত্ের  েবশ  িকছু  সন্েদহ  ও  িসদ্ধান্তহীনতা  িবদ্যমান  আেছ।  সব  সময়  এমন  িকছু  মানুষ  িবদ্যমান  িছল  এবং  আেছ
যারা  বুদ্িধবৃত্িতক,শারয়ী  (শরীয়তগত)  অথবা  উভয়িবদ  দৃষ্িটেকাণ  েথেকই  এ  ধরেনর  আেলাচনা-পর্যােলাচনােক  অৈবধ
(নাজােয়জ) বেল মেন কের। আবার বর্তমানকােল একদল েলাক দাবী কেরন েয,ইসলােমর মূল িনর্যাস এ ধরেনর িবশ্েলষণ এবং
আেলাচনা-পর্যােলাচনার  সােথ  েমােটও  খাপ  খায়  না।  আর  মুসলমানরা  গ্রীক  দর্শেনর  দ্বারা  প্রভািবত  হেয়,বরং
পিবত্র  েকারআন  েথেক  িদক  িনর্েদশনা  না  িনেয়ই  এ  ধরেনর  িবষেয়র  গণ্িডেত  প্রেবশ  কেরিছল  এবং  তারা  যিদ
সূক্ষ্মভােব  পিবত্র  েকারআেনর  িদক  িনর্েদশনা  ও  িশক্ষামালা  েমেন  চলত  তাহেল  তারা  এ  ধরেনর  জিটল  আেলাচনা  ও
িবষয়ািদর মােঝ িনেজেদরেক িনেয়ািজত করত না। এ ধরেনর ব্যক্িতবর্গ এ কারেণই নাহজুল বালাগার এ অংশ েয হযরত আলী
(আ.)-এর বাণী এবং তাঁর সােথই সংশ্িলষ্ট েস ব্যাপাের সন্েদহ েপাষণ কের।

িহজরী  দ্িবতীয়  ও  তৃতীয়  শতাব্দীেত  একদল  েলাক  শারয়ী  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  এ  ধরেনর  বুদ্িধবৃত্িতক-দার্শিনক
আেলাচনাসমূেহর িবেরািধতা করত। এ েগাষ্িঠিট দাবী করত েয,মুসলমানেদর ওপর ফরয হচ্েছ সাধারণ জনতা েয মাত্রা ও
পিরমােণ  বুেঝ  থােক  িঠক  ততটুকু  পিরমাণ  ও  মাত্রায়  পিবত্র  েকারআন  ও  হাদীেসর  শব্দগুেলার  েযসব  বাহ্য  অর্থ
েবাধগম্য  েকবল  েসগুেলা  েমেন  েনয়া  এবং  এগুেলার  ক্েষত্ের  েয  েকান  ধরেনর  প্রশ্েনাত্তর,অনুসন্ধান  ও  গেবষণা
হচ্েছ  িবদআত।  মােঝ  মােঝ  উদাহরণস্বরূপ  “পরম  করুণাময়  (মহান  আল্লাহ্)  মহান  আরেশর  ওপর  অিধষ্িঠত  অর্থাৎ
কর্তৃত্বশীল”-পিবত্র েকারআেনর এ আয়াতিটর ব্যাপাের েকান ব্যক্িত যিদ প্রশ্ন করত তাহেল তারা দীর্ঘ িনঃশ্বাস
ছাড়ত ও ব্যিথত হেতা। তারা এ ধরেনর প্রশ্ন উত্থাপন করােক অৈবধ গণ্য করত এবং বলত :  আরেশর ওপর মহান আল্লাহর



উপিবষ্ট  হওয়ার  ধরন  এবং  প্রকৃত  স্বরূপ  আমােদর  অজানা  এবং  তা  আমােদর  কােছ  অজ্ঞাত-অস্পষ্ট,আর  (এ  ব্যাপাের)
প্রশ্ন করাই হচ্েছ িবদআত।১

িহজরী  তৃতীয়  শতাব্দীেত  এ  দলিট  যারা  পরবর্তীেত  আশ’আরী  মতাবলম্বী  বেল  পিরিচিত  লাভ  কের  তারা  মু’তািযলা
মতাবলম্বীেদর ওপর িবজয়ী হেয়িছল। উল্েলখ্য েয,মু’তািযলারা এ ধরেনর বুদ্িধবৃত্িতক চর্চা ও অনুশীলন ৈবধ বেল
মেন  করত।  তেব  মু’তািযলােদর  ওপর  আশ’আরীেদর  এ  িবজয়  আসেল  মুসলমানেদর  বুদ্িধবৃত্িতক  জীবেনর  ওপর  এক  িবরাট
মারণাঘাত  হােন।  িহজরী  দশম  শতাব্দী  েথেক  িহজরী  চতুর্দশ  শতাব্দী  পর্যন্ত,িবেশষ  কের  িহজরী  দশম  ও  একাদশ
শতাব্দীেত আহেল বাইেতর মতাদর্েশর অনুসারীেদর মধ্েয আখবারীরা২ মূলত আশ’আরী িচন্তা-েচতনারই অনুসারী িছল। আর
এিট িছল শারয়ী দৃষ্িটেকাণ েথেক।

িকন্তু  বুদ্িধবৃত্িতক  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  ইউেরােপ  প্রকৃিতিবজ্ঞান  চর্চা  করার  ক্েষত্ের  িকয়াসিভত্িতক
বুদ্িধবৃত্িতক পদ্ধিতর ওপর ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য পরীক্ষা-িনরীক্ষণ পদ্ধিতর প্রাধান্য প্রিতষ্ঠার ফলশ্রুিতেত
এ ধরেনর ধ্যান-ধারণার উন্েমষ ঘেট েয,েকবল প্রকৃিতিবজ্ঞােনর চর্চার ক্েষত্েরই নয়,বরং েকাথাও বুদ্িধবৃত্িতক
পদ্ধিতর  িনর্ভরেযাগ্যতা  েনই।  আর  েকবল  িনর্ভরেযাগ্য  দর্শনই  হচ্েছ  ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য  দর্শন।  এ  ধরেনর
দৃষ্িটভঙ্িগর  স্বাভািবক  পিরণিত  হেয়িছল  এই  েয,আধ্যাত্িমক  অর্থাৎ  ঐশ্বিরক  ভাববাদী  িবষয়ািদ  সন্েদহযুক্ত  ও
অিনর্ভরেযাগ্য  বেল  িবেবিচত  হেত  থােক।  কারণ  এগুেলা  ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য  ও  পরীক্ষা-িনরীক্ষণিভত্িতক
পর্যেবক্ষণসমূেহর  সীমােরখা  ও  গণ্িডর  আওতা  বিহর্ভূত।

মুসিলম  িবশ্েব  একিদেক  আশ’আরী  মতবােদর  অতীত  নজীর  ও  পূর্ব-অিভজ্ঞতা  এবং  অন্যিদেক  পাশ্চাত্েয
ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য  ও  পরীক্ষা-িনরীক্ষণ  পদ্ধিতর  অব্যাহত  ও  িবস্ময়কর  সাফল্যসমূহ  একদল  অিশয়া  মুসিলম  েলখক  ও
িচন্তািবদেক তীব্রভােব আেলািড়ত ও প্রভািবত কেরেছ এবং এক ধরেনর িমশ্র অিভমত ও দৃষ্িটভঙ্িগর উন্েমষ ঘিটেয়েছ
যা  শারয়ী  ও  বুদ্িধবৃত্িতক  উভয়  দৃষ্িটেকাণ  েথেকই  স্রষ্টাতত্ত্েব  যুক্িতিনর্ভর  বুদ্িধবৃত্িতক  পদ্ধিতর
ব্যবহারেক  অৈবধ  ও  প্রত্যাখ্যাত  বেল  িবশ্বাস  কের।  তাঁরা  শারয়ী  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  দাবী  কেরেছন  েয,পিবত্র
েকারআেনর  দৃষ্িটেত  স্রষ্টা-পিরিচিতর  একমাত্র  িনর্ভরেযাগ্য  পদ্ধিত  হচ্েছ  ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য  পরীক্ষা-
িনরীক্ষণিভত্িতক পদ্ধিত অর্থাৎ সৃষ্িটজগৎ সম্পর্েক অধ্যয়ন ও গেবষণা। আর এ ছাড়া যা িকছু আেছ েসগুেলা সবই
অনর্থক। তাঁেদর মেত পিবত্র েকারআেনর অসংখ্য আয়ােত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মানব জািতেক প্রকৃিতজগেতর িবিভন্ন
িনদর্শন ও প্রপঞ্চ অধ্যয়ন ও গেবষণা করার প্রিত আহ্বান জানােনা হেয়েছ। আর পিবত্র েকারআন সৃষ্িটর উৎসমূল এবং
পারেলৗিকক জীবন বা আেখরােতর মূল চািবকািঠ ও সকল অজানা রহস্েযর সমাধান েকবল এ প্রকৃিতর মােঝ িনিহত আেছ বেলই
িবশ্বাস  কের!  আবার  তাঁরা  বুদ্িধবৃত্িতক  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  তাঁেদর  িনেজেদর  েলখা  ও  রচনাবলীেত  ইউেরােপর
ইন্দ্িরয়বাদী  দার্শিনকেদর  অিভমত  ও  বক্তব্েযর  প্রিতফলন  ঘিটেয়েছন।

ফরীদ  ওয়াজদী  তাঁর  ‘আলা  ইতলািলল  মাযহািবল  মাদ্দী’*  নামক  গ্রন্েথ,ভারেতর  সাইয়্েযদ  আবুল  হাসান  নাদভী  তাঁর
‘মাযা খািসরাল আ’লাম িব ইনিহতািতল মুসিলমীন’৩ নামক গ্রন্েথ,এবং সাইয়্েযদ কুতেবর মেতা ‘ইখওয়ানুল মুসিলমীন’-এর
েলখকবৃন্দ তাঁেদর রিচত গ্রন্থসমূেহ এ অিভমত ও দৃষ্িটভঙ্িগ প্রচার এবং তাঁেদর পিরপন্থী দৃষ্িটভঙ্িগর তীব্র
িনন্দা ও কেঠার সমােলাচনা কেরেছন।



নাদভী  ‘জােহিলয়াত  েথেক  ইসলােমর  িদেক  মুসলমানেদর  উত্তরণ’  শীর্ষক  অধ্যােয়  ‘স্রষ্টাতত্ত্েবর  দৃঢ়ভােব
প্রিতষ্িঠত  ও  বর্িণত  িবষয়ািদ’-এর  িশেরানােম  িলেখেছন  :

“মহান  নিবগণ  মানব  জািতেক  মহান  আল্লাহর  সত্তা  ও  গুণাবলী,সৃষ্িট  জগেতর  উদ্ভব  ও  পিরসমাপ্িত  এবং  মানব  জািতর
চূড়ান্ত  পিরণিত  সম্পর্েক  অবগত  কেরেছন  এবং  (এ  সব  িবষয়  সংক্রান্ত)  প্রেয়াজনীয়  তথ্যাবলীও  তাঁেদর  কােছ
িবনামূল্েয  সরবরাহ  কেরেছন।  আর  এভােব  তাঁরা  েয  সব  িবষেয়র  েমৗিলক  িভত্  ও  পূর্বজ্ঞাত  িনয়ম-কানুন  মানুেষর
কর্তৃত্েবর  মধ্েয  েনই  েসগুেলার  প্রিত  তােদর  (মানব  জািতর)  মুখােপক্িষতা  ও  প্রেয়াজনিটও  দূর  কের  িদেয়েছন।
কারণ  এগুেলা  হচ্েছ  পঞ্েচন্দ্িরয়  অর্থাৎ  বস্তুজগৎ  বিহর্ভূত  জ্ঞান  (অিধিবদ্যা)  এবং  মানব  জািতর  জ্ঞান  ও
িচন্তা-েচতনার িবচরণক্েষত্রই হচ্েছ েকবল ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য িবষয়ািদ অর্থাৎ বস্তু এবং বস্তুজগৎ,িকন্তু মানব
জািত  এ  মহা  েনয়ামেতর  মূল্য  বুঝেত  পােরিন  বেলই  তারা  এ  সব  িবষেয়  অনুসন্ধান  ও  গেবষণায়  রত  হেয়েছ  আসেল  যা
অন্ধকার  ও  অজ্ঞাত  অঞ্চেল  পদচারণা  ৈব  আর  িকছুই  নয়।”

এ গ্রন্থ যা মুসলমানেদর পতেনর ব্যাপাের আেলাচনা কের এর আেরকিট অধ্যােয় েলখক ‘উপকারী জ্ঞান ও শাস্ত্রসমূেহর
প্রিত  কম  গুরুত্বদান’-এ  িশেরানােম  মুসিলম  আেলম  ও  পণ্িডতেদর  এভােব  সমােলাচনা  কেরেছন  :  “ইসলামী  মনীষী  ও
আেলমগণ  গ্রীকেদর  কাছ  েথেক  েয  অিধিবদ্যা  ও  অিতপ্রাকৃিতক  িবষয়ািদ  িশক্ষা  কেরিছেলন  েসগুেলার  ব্যপাের  েয
মাত্রায়  তাঁরা  আেলাচনা  ও  গেবষণা  কেরেছন  এবং  গুরুত্ব  িদেয়েছন  িঠক  েতমন  গুরুত্ব  তাঁরা  িবজ্ঞান  এবং
ব্যবহািরক জ্ঞান ও  শাস্ত্েরর ব্যপাের েদনিন। গ্রীক অিধিবদ্যা ও  পরাপ্রাকৃিতক িবদ্যা এবং তােদর ঐশ্বিরক
দর্শন  আসেল  তােদর  মূর্িতপূজা  িবষয়ক  আকীদা  িবশ্বাস  ব্যতীত  আর  িকছুই  নয়  েযগুেলার  একিট  শাস্ত্রীয়  ও
তাত্ত্িবক রূপ েদয়া হেয়েছ। এগুেলা হচ্েছ কতকগুেলা অলীক ধারণা,কল্পনা,অনুমান এবং মুখেরাচক বুিল েযগুেলার
আসেলই েকান তাৎপর্য ও বাস্তবতা েনই। মহান আল্লাহ্ মুসলমানেদরেক ঐশী িশক্ষা প্রদান করার মাধ্যেম এ ধরেনর
িবষয়  েযগুেলা  রাসায়িনক  িবশ্েলষেণর  সােথ  ৈবসাদৃশ্য  নয়  েসগুেলার  ব্যাপাের
অধ্যয়ন,অনুসন্ধান,গেবষণা,আেলাচনা,পর্যােলাচনা  এবং  ব্যাখ্যা-িবশ্েলষণ  করার  ব্যাপাের  অমুখােপক্ষী  কেরেছন।
িকন্তু মুসলমানরা এ মহা েনয়ামত েপেয়ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কেরেছ এবং তােদর েমধা ও প্রিতভােক এ ধরেনর িবষেয়র
ক্েষত্ের ব্যয় কেরেছ।”৪

িনঃসন্েদেহ  ফরীদ  আল  ওয়াজদী  ও  নাদভীর  দৃষ্িটভঙ্িগ  আসেল  আধুিনক  ও  সমকালীন  স্টাইেল  িবধৃত  অর্থাৎ
ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য  দর্শেনর  সােথ  সম্পর্িকত  হেয়  আশ’আরী  মতবােদর  পুনঃপ্রত্যাবর্তন।

আমরা এখােন দার্শিনক উপলব্িধ ও েবােধর মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্েক দার্শিনক দৃষ্িটেকাণ েথেক আেলাচনায় ব্রত
হেত  পারব  না।  উসূেল  ফালসাফাহ্  ওয়া  রােভেশ  িরয়ািলয্ম্’  গ্রন্েথর  ‘জ্ঞাত  তথ্যাবলীর  গুরুত্ব  ও  মূল্য’
সংক্রান্ত প্রবন্ধ এবং ‘অনুভূিত ও উপলব্িধসমূেহর মােঝ বহুত্েবর উদ্ভব’ শীর্ষক প্রবন্েধ এ ব্যাপাের যেথষ্ট
তাত্ত্িবক আেলাচনা করা হেয়েছ। িকন্তু বক্ষমান এ প্রবন্েধ আমরা এ িবষয়িট পিবত্র েকারআেনর দৃষ্িটেকাণ েথেক
অনুসন্ধান করব এবং েদখব েয,পিবত্র েকারআন িক স্রষ্টাতত্ত্ব সংক্রান্ত অধ্যয়ন ও গেবষণার একমাত্র পথ বলেত
প্রকৃিতজগৎ (ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য বস্তজগৎ) অধ্যায়ন করােকই বুিঝেয় থােক এবং এ ক্েষত্ের িবদ্যমান অন্য েকান পথ
ও পদ্ধিতর স্বীকৃিত দান কের না?



তেব আেগই একিট িবষয় স্মরণ করা অত্যাবশ্যক েয,‘স্রষ্টাতত্ত্ব সংক্রান্ত িবষয়ািদর ক্েষত্ের পিবত্র েকারআন ও
সুন্নাহর উৎসসমূহ ব্যবহার করেত হেব িক হেব না’-এ িবষয়েক েকন্দ্র কেরই েকবল আশ’আরী ও অন্যেদর দৃষ্িটভঙ্িগর
মধ্যকার মতিবেরাধ ও পার্থক্য আবর্িতত হয় না,বরং তােদর মধ্যকার এ পার্থক্য ব্যবহােরর ধরেনর মধ্েযই িনিহত
আেছ।

আশ’আরীেদর মেত তাআব্বুদ অর্থাৎ েকান ধরেনর প্রশ্ন ও আপত্িত করা ব্যিতেরেকই েমেন েনয়ার মাধ্যেমই এ ব্যবহার
সুিনশ্িচত হেত হেব। অর্থাৎ েযেহতু আমরা মহান আল্লাহেক একত্ব (وحــدت),জ্ঞান (علــم),শক্িত (قــدرت) এবং অন্য
সকল সুন্দর নােম (أسماء الحسنى) িবভূিষত কির েসেহতু আমরা জািন না বা জানেত পারব না েয,মহান আল্লাহ্ আসেলই এ
সব িবেশষণ ও ৈবিশষ্ট্েযর দ্বারা িবভূিষত িক না? কারণ এ সব িবষেয়র মূলনীিত আমােদর কর্তৃত্েবর বলেয়র মধ্েয
েনই। তাই আমােদরেক েমেন িনেতই হেব েয,মহান আল্লাহ্ এমনই।” এ ক্েষত্ের পিবত্র েকারআেনর আয়াত এবং হাদীসমূেহর
ভাষ্েযর ভূিমকা হচ্েছ ধর্েমর দৃষ্িটেত আমােদর িকভােব িচন্তা ও িবশ্বাস করেত হেব যােত কের আমরা িঠক েসভােবই
িচন্তা ও িবশ্বাস করেত পাির-তা জানা।

তেব,আশ’আরী িবেরাধীেদর মেত,অন্যান্য বুদ্িধবৃত্িতক ও েযৗক্িতক িবষেয়র ন্যায় এ সব িবষয়ও েবাধগম্য। অর্থাৎ
কতগুেলা েমৗিলক িনয়ম-নীিত এ ক্েষত্েরও ক্িরয়াশীল ও িবদ্যমান েয,যিদ মানুষ সিঠকভােব এসব েমৗিলক নীিতমালার
সােথ  পিরিচত  হয়  তাহেল  েস  এগুেলা  বুঝেত  পারেব।  েকারআন-হাদীসিভত্িতক  দিলল-প্রমাণািদর  ভূিমকা  হচ্েছ  এই
েয,এগুেলা  বুদ্িধবৃত্িত  ও  িচন্তা-েচতনার  অনুপ্েররণা  দানকারী  এবং  মানুষেক  গভীরভােব  িচন্তা-ভাবনা  এবং
উপলব্িধ  করেত  উদ্বুদ্ধ  কের।  এগুেলা  প্রেয়াজনীয়  ও  েবাধগম্য  মূলনীিত  ও  িনয়ম  আমােদর  হােত  তুেল  েদয়।  মূলত
িচন্তামূলক িবষয়ািদর ক্েষত্ের তাআব্বুদ অর্থাৎ িনছক েমেন েনয়া ও অন্ধ অনুসরেণর েকান অর্থই হয় না। িনর্েদশ
অনুসাের  এবং  পািরভািষকভােব  অর্থাৎ  ফরমােয়শীভােব  (কােরার  দ্বারা  আিদষ্ট  ও  প্রভািবত  হেয়)  মানুেষর
িচন্তা,িবচার-িবশ্েলষণ  ও  িসদ্ধান্ত  গ্রহণ  েযন  একিট  চাক্ষুষ  েদখার  িবষয়েক  ফরমােয়শীভােব  েদখার  মেতাই।  আর
এিট েযন ফরমােয়শীভােব দ্রষ্টা ব্যক্িতেক িজজ্ঞাসা করার অনুরূপ েয,“আমরা এ িজিনসেক েকমন েদখেত পাচ্িছ? েছাট
না বড়? সাদা না কােলা না নীল? সুন্দর অথবা কুৎিসত?” িনছক অনুসরণ অর্েথ িচন্তা-ভাবনা আসেল িচন্তা-ভাবনা না
করা এবং িচন্তা-ভাবনা ব্যিতেরেক েমেন েনয়া ছাড়া এর আর েকান অর্থ েনই।

সংক্েষেপ,মানুেষর পক্েষ ঐশী বাণী আনয়নকারীেদর িশক্ষা-দীক্ষা হেত আেরা অিধক অগ্রসর হওয়া সম্ভব িক অসম্ভব-এ
ব্যপাের  েকান  কথা  েনই।  মহান  আল্লাহর  কােছ  আশ্রয়  চাচ্িছ,ঐশী  িশক্ষা  হেত  অগ্রসর  েকান  আধ্যাত্িমক  িশক্ষার
অস্িতত্ব থাকেতই পাের না। যা িকছু ঐশী এবং মহানবী (সা.)-এর আহেল বাইেতর মাধ্যেম আমােদর কােছ েপৗঁেছেছ েসটাই
হচ্েছ  আধ্যাত্িমক  জ্ঞান  ও  মােরফােতর  উন্নিত  ও  পূর্ণতার  সর্বেশষ  পর্যায়।  বরং  কথা  হচ্েছ  মানুেষর
বুদ্িধবৃত্িতক  ও  িচন্তামূলক  েযাগ্যতার  ক্েষত্ের  মানবীয়  বুদ্িধবৃত্িত  ও  িচন্তাধারা  িক  এসব  িবষয়ািদর
মূলনীিত  মালা  উপস্থাপন  ও  প্রদর্শন  কের  তাত্ত্িবক  ও  বুদ্িধবৃত্িতক  পিরক্রমণ  করেত  সক্ষম  না  িক  অক্ষম?৫

তেব প্রকৃিত সম্পর্েক অধ্যয়ন ও গেবষণার িদেক পিবত্র েকারআেনর আহ্বান এবং মহান আল্লাহ্ এবং অিতপ্রাকৃিতক
জগৎ সম্পর্েক জ্ঞান ও পিরিচিত অর্জেনর জন্য প্রকৃিতজগেতর মাধ্যম হওয়া প্রসঙ্গ।

ঐশ্বিরক (আধ্যাত্িমক) জ্ঞান ও পিরিচিতর িনদর্শন িহসােব প্রকৃিত ও সৃষ্িটেলােকর প্রপঞ্চ ও ঘটনাবলীর প্রিত



মানব জািতর িচন্তােক িনেয়ািজত করণ পিবত্র েকারআেনর িশক্ষামালার মূল িভতসমূেহর অন্তর্গত অন্যতম মূলনীিত।
আর  পিবত্র  েকারআন  েয  অস্বাভািবক  মাত্রায়  েজার  িদেয়  থােক  েয,মানব  জািত  আকাশ,পৃিথবী,উদ্িভদ,প্রাণী  ও  মানুষ
সম্পর্েক  গেবষণা  করেব  এবং  তাত্ত্িবক  ও  ৈবজ্ঞািনক  অনুসন্ধান  কার্য  সম্পন্ন  ও  পিরচালনা  করেব- এ  ব্যাপাের
েকান কথা েনই। তেব মুসলমানরা েয এ পেথ যথাযথ পদক্েষপ গ্রহণ কের িন এ ব্যাপাের সন্েদেহর েকান অবকাশ েনই।
সম্ভবত  এ  ধরেনর  অনগ্রসরতার  আসল  কারণ  িছল  ঐ  গ্রীক  দর্শন  যা  পূর্ণ  মাত্রায়  ন্যায়-অনুমানিভত্িতক
(িকয়াসিভত্িতক অর্থাৎ Syllogistic) এবং িনেরট বুদ্িধবৃত্িতক,এমনিক প্রকৃিত িবদ্যাসমূেহর (পদার্থ,রসায়ন ও
জীবিবদ্যা)  ক্েষত্েরও  গ্রীক  দর্শন  এই  একই  পদ্ধিত  গ্রহণ  কেরিছল।  তেব  িবজ্ঞােনর  ইিতহােস  েযসব  সাক্ষ্য-
প্রমাণ  িবদ্যমান  েসগুেলার  িভত্িতেত  ইসলামী  িবজ্ঞানী  ও  তাত্ত্িবক  পণ্িডতগণ  গ্রীকেদর  ন্যায়  ব্যবহািরক
পরীক্ষা-িনরীক্ষণ পদ্ধিতেক সম্পূর্ণরূেপ বর্জন কেরন িন। মুসলমানরাই ব্যবহািরক পরীক্ষা-িনরীক্ষণ পদ্ধিতর
আিদ আিবষ্কারক ও উদ্ভাবক বেল গণ্য। এ ক্েষত্ের যা খ্যািত লাভ কেরেছ েসটার িবপরীেত বলেত হয় েয,ইউেরাপ আসেল এ
পদ্ধিতর উদ্ভাবক নয়,বরং মুসলমানেদর পদাঙ্কানুসারী।

িচ‎হ্ন,প্রভাব ও িনদর্শনািদ সম্পর্েক অধ্যয়ন ও গেবষণার মূল্য

এতসব িকছু সত্ত্েবও েয িবষয়িট প্রিণধান ও িচন্তােযাগ্য তা হচ্েছ এই েয,পৃিথবী ও আকাশসমূেহ িবরাজমান সৃষ্ট
িবষয়ািদ িনেয় গেবষণার প্রিত পিবত্র েকারআন িক এভােব গুরুত্ব দান কেরেছ েয,তা অন্য েয েকান পথ ও পদ্ধিতেক
বািতল  কের  েদয়?  অথবা  পিবত্র  েকারআন  েযভােব  মানব  জািতেক  মহান  আল্লাহর  িনদর্শনসমূেহর  ব্যাপাের  িচন্তা-
ভাবনা  করার  আহ্বান  জািনেয়েছ  িঠক  েতমিন  তা  আেরক  ধরেনর  িচন্তা  পদ্ধিতর  িদেকও  িক  আহবান  জািনেয়েছ?

মূলত েয সব তত্ত্বজ্ঞান পিবত্র েকারআেনর দৃষ্িটেত কাম্য এবং এ মহান আসমানী গ্রন্েথ েযগুেলার প্রিত ইঙ্িগত
করা  হেয়েছ  েসগুেলার  সাহায্য  িনেয়ই  সৃষ্িটেলাক  এবং  মহান  আল্লাহর  সৃষ্িট  কর্েমর  িনদর্শনসমূেহর  ব্যাপাের
অধ্যয়ন ও গেবষণার প্রকৃত মূল্যটাই বা কতটুকু?

বাস্তবতা  হচ্েছ,েয  সব  িবষয়  স্পষ্ট  কের  পিবত্র  েকারআেন  উল্িলিখত  ও  আেলািচত  হেয়েছ  েসগুেলার  ব্যাপাের
সৃষ্িটেলাক ও সৃষ্িট প্রক্িরয়ার িনদর্শনািদ সংক্রান্ত অধ্যয়ন ও গেবষণা যতটুকু সাহায্য করেত ও অবদান রাখেত
পাের েসটার মাত্রা অত্যন্ত সামান্য। পিবত্র েকারআন স্রষ্টাতত্ত্েব এমন সব  িবষয় উপস্থাপন কেরেছ েযগুেলা
প্রকৃিতজগৎ ও সৃষ্িটেলাক অধ্যয়ন কের কখনই অনুধাবন করা যােব না।

সৃষ্িটজগেতর  িনদর্শনািদ  অধ্যয়ন  করার  গুরুত্ব  শুধু  এতটুকু  েয,তা  স্পষ্ট  কের  েয,একিট  প্রজ্ঞাবান  ও  জ্ঞানী
পিরচািলকা  শক্িত  এ  িবশ্বব্র‎‎হ্মাণ্ড  পিরচালনা  করেছ।  ইন্দ্িরয়ানুভূিত  ও  ৈবজ্ঞািনক  পরীক্ষা-িনরীক্ষালব্ধ
অিভজ্ঞতার আেলােক এ িনিখল িবশ্েবর প্রিতফলনকারী আয়না হওয়াটা শুধু এতটুকু পিরসেরই সীমাবদ্ধ েয,এর একিট পরা
প্রাকৃিতক  স্বরূপ  ও  বাস্তবতা  আেছ  এবং  একজন  ক্ষমতাবান-জ্ঞানী  স্রষ্টা  এ  িবশ্বজগেতর  সার্িবক  ব্যবস্থা
পিরচালনা  করেছন।

িকন্তু  একজন  জ্ঞানী,প্রজ্ঞাবান  ও  ক্ষমতাবান  প্রভু  েয  এ  িনিখল  িবশ্ব  পিরচালনা  করেছন-মানব  জািত  এতটুকু
জানুক েকবল এেতই পিবত্র েকারআন সন্তুষ্ট নয়। এ িবষয়িট সম্ভবত অন্য সকল আসমানী গ্রন্েথর ক্েষত্ের সত্য হেত
পাের। তেব েয পিবত্র েকারআন সর্বেশষ আসমানী বাণী এবং যা মহান আল্লাহ্ ও আধ্যাত্িমক জগৎ সম্পর্েক অেনক িবষয়



উত্থাপন কেরেছ েসই েকারআেনর ক্েষত্ের তা েমােটও প্রেযাজ্য নয়।

িবশুদ্ধ বুদ্িধবৃত্িতক িবষয়ািদ

সর্বপ্রথম  েমৗিলক  িবষয়  হচ্েছ  উক্ত  পরা  প্রাকৃিতক  শক্িতর  ওয়ািজবুল  উজূদ  (অবশ্যম্ভাবী  অস্িতত্ববান)  হওয়া
এবং সৃষ্ট (مخلوق) না হওয়া। আর শুধু সৃষ্িটজগেতর িনদর্শনািদ অধ্যয়ন ও গেবষণা একাই এ েমৗিলক িবষয় ও সমস্যার
সমাধান  িদেত  অক্ষম।  িবশ্বজগেতর  আয়নাটা  বড়েজাড়  এক  শক্িতশালী  ও  জ্ঞানী  স্রষ্টার  কর্মতৎপরতার  অস্িতত্ব
িনর্েদশ করেত পাের িযিন িনিখল িবশ্ব পিরচালনা করেছন। তেব স্বয়ং উক্ত পিরচালনাকারীরই প্রকৃত অবস্থা েকমন?
িতিন  িক  আেরকিট  সত্তার  প্রভাবাধীন  ও  বশীভূত,নািক  িতিন  স্ব-প্রিতষ্িঠত?  আর  যিদ  িতিন  অন্য  েকান  সত্তার
বশীভূত  ও  িনয়ন্ত্রণাধীন  হন,তাহেল  উক্ত  িনয়ন্ত্রণকারী  সত্তাই  বা  েকমন?

পিবত্র  েকারআেনর  লক্ষ্য  ও  উদ্েদশ্য  েকবল  এিটই  নয়  েয,আমরা  জানব,একজন  জ্ঞানী  ও  সক্ষম  সত্তা  এ  িনিখল  িবশ্ব
পিরচালনা করেছন। পিবত্র েকারআেনর প্রকৃত লক্ষ্য হচ্েছ,আমােদর জানেত হেব প্রকৃত পিরচালনাকারী হচ্েছন মহান
আল্লাহ্ এবং িতিনই হচ্েছন ‘েকান িকছুই তাঁর সদৃশ নয়’ (ٌــيْء ــهِ شَ ــسَ كَمِْلِ এর বাস্তব নমুনা যাঁর সত্তা সকল-(لَيْ
পূর্ণতার আধার এবং আেরকভােব বলেত েগেল িযিন হচ্েছন িনরঙ্কুশ পূর্ণতা। আর পিবত্র েকারআেনর ভাষায় : ‘িতিন ঐ
সত্তা যাঁর আেছ সর্েবাচ্চ পর্যােয়র উপমা’।  প্রকৃিতজগৎ অধ্যয়ন করার মাধ্যেম আমরা িকভােব এ  ধরেনর ধারণা ও
তাৎপর্যসমূেহর সােথ পিরিচত হেত পারব?

আেরকিট  িবষয়  হচ্েছ  মহান  আল্লাহর  একত্ব  ও  অদ্িবতীয়ত্ব।  পিবত্র  েকারআন  এ  িবষয়িট  যুক্িত  ও  দিলল-প্রমােণর
আেলােক উপস্থাপন কেরেছ এবং যুক্িতিবদ্যার পিরভাষায় এক ধরেনর প্রাকল্িপক ন্যায়-অনুমান (نائيقيـــاس اســـ
অর্থাৎ Hypothetical Syllogism)-এর আেলােক িবষয়িট উপস্থাপন ও প্রিতষ্িঠত কেরেছ। পিবত্র েকারআন এমন এক
দিলল-প্রমাণ উপস্থাপন কেরেছ ইসলামী দর্শেন যা পারস্পিরক খণ্ডনিভত্িতক যুক্িত-প্রমাণ (برهــان تمــانع) নােম
অিভিহত। পিবত্র েকারআন কখেনা কখেনা ক্িরয়াশীল কারণসমূেহর পারস্পিরক খণ্ডন পদ্ধিতেত আেলাচনা েপশ কেরেছ :

لَوْ كَانَ فِهِمَا آلهَِةٌ إلاِ اللـهُ لَفَسَدََا

“আপিন বেল িদন : যিদ আসমান ও যমীেন আল্লাহ্ ব্যতীত বহু উপাস্য থাকত তাহেল আসমান ও যমীন ধ্বংস হেয় েযত।”

আবার  কখেনা  কখেনা  পিবত্র  েকারআন  চূড়ান্ত  লক্ষ্য  স্িথরকারী  কারণসমূেহর  পারস্পিরক  খণ্ডন  পদ্ধিতেত
এতৎসংক্রান্ত  আেলাচনা  কেরেছ।৬  পদ্ধিতিট  হেলা  :

هٍ بمَِا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ٰـ هٍ ۚ إذًِا لذَهَبَ كُل إلَِ ٰـ مَا اتخَذَ اللـهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَِ

“মহান আল্লাহ্ েকান সন্তান গ্রহণ কেরন িন;  আর যিদ তাঁর সােথ েকান উপাস্য থাকত তাহেল প্রত্েযক উপাস্যই যা
সৃষ্িট কেরেছ তা িনেয় পৃথক হেয় েযত এবং তারা পরস্পর প্রাধান্য িবস্তার করত।”৭

পিবত্র েকারআন কখনই সৃষ্িটেলােক িবদ্যমান ব্যবস্থা অধ্যয়ন করার মাধ্যেম মহান স্রষ্টার একত্ব সংক্রান্ত
জ্ঞান আহরণ করার আেবদন ও সুপািরশ কের িন এভােব েয,তা (েকারআন) প্রকৃিতজগেত িবদ্যমান ব্যবস্থা অধ্যয়ন করার



মাধ্যেম  পরা  প্রাকৃিতক  (অজড়-অবস্তুগত)  স্রষ্টা  সংক্রান্ত  প্রকৃত  জ্ঞান  অর্জন  করার  তাগীদ  কেরেছ।  আর  এ
ধরেনর  সুপািরশ  আসেলও  িঠক  নয়।

পিবত্র েকারআেন এ ধরেনর অেনক িবষয় আেলািচত হেয়েছ। েযমন :

لَيْسَ كَمِْلهِِ شَيْءٌ

‘তাঁর মেতা েকান িকছু েনই’ ।

وَللِـهِ الْمََلُ الأْعَْلَىٰ

‘আর মহান আল্লাহরই আেছ সর্েবাচ্চ উপমা’ ।

له الأسماء الحسنى و الأمال العليا

‘তাঁরই রেয়েছ সুন্দরতম নামসমূহ এবং সর্েবাচ্চ উপমাসমূহ’

لاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِزُ الْجَبارُ الْمَُكَبرُ وسُ الس الْمَلكُِ الْقُد

‘বাদশাহ্,অিত পিবত্র,পরাক্রমশালী,িবশ্বাসী,িনরাপত্তা িবধায়ক,কর্তৃত্বশালী,জবরদস্ত ও গর্বকারী’ ।

فَأيَْنَمَا توَُلوا فَثمَ وَجْهُ اللـهِ

‘েতামরা েয িদেকই ঘুেরা না েকেনা,েসখােনই মহান আল্লাহর মুখমণ্ডল (অস্িতত্ব) িবদ্যমান’ ।

مَاوَاتِ وَفِي الأْرَْضِ ـهُ فِي السوَهُوَ الل

‘িতিনই আল্লাহ্ আসমানসমূেহ এবং পৃিথবীেত (িবদ্যমান)’

لُ وَالآْخِرُ وَالظاهِرُ وَالْبَاطِنُ َهُوَ الأْو

‘িতিনই প্রথম,িতিনই েশষ,িতিন প্রকাশমান,িতিনই েগাপন’

الحي القّوم

‘িচরঞ্জীব,িচরস্থায়ী’ ।

الله الصّمد

‘মহান আল্লাহ্ই অভাবশূন্য,অমুখােপক্ষী’ ।

لم يلد و لم ُولد



‘িতিন জন্ম েদন িন এবং জন্মগ্রহণ কেরন িন’ ।

و لم يكن له كفوا أحد

‘আর তাঁর সমকক্ষ েকউ েনই’ ।

পিবত্র েকারআন এ ধরেনর িবষয় েকান্ উদ্েদশ্েয উত্থাপন ও আেলাচনা কেরেছ? এটা িক এজন্য েয,েয সব িবষয় েবাধগম্য
নয়  এবং  উপলব্িধ  করা  যায়  না  অর্থাৎ  নাদভীর  ভাষায়  েযগুেলার  মূলনীিতসমূহ  মানুেষর  অনুধাবন  ক্ষমতার  বাইের
েসগুেলা  মানুেষর  কােছ  উপস্থাপন  কেরেছ  এবং  মানব  জািতেক  উপলব্িধ  ও  অনুধাবন  করা  ব্যিতেরেকই  েচাখ-কান  বন্ধ
কের েমেন েনয়ার আহ্বান জািনেয়েছ অথবা আসেলই িক েচেয়েছ েয,মানুষ এ সব ৈবিশষ্ট্যসহকাের মহান আল্লাহেক িচনেব?
আর যিদ পিবত্র েকারআন ইচ্ছা কের থােক েয,মানুষ মহান আল্লাহেক এ সব ৈবিশষ্ট্যসহকাের িচনুক তাহেল তা িকভােব ও
েকান্  পেথ  হেব? প্রকৃিতজগৎ  সংক্রান্ত  অধ্যয়ন  ও  গেবষণা  িকভােব  আমােদরেক  এ  সব  তত্ত্বজ্ঞােনর  সােথ  পিরিচত
করােব?

সৃষ্িটেলাক  সংক্রান্ত  গেবষণা  ও  অধ্যয়ন  আমােদর  কােছ  স্পষ্ট  কের  েদয়  েয,মহান  আল্লাহ্  জ্ঞানী  অর্থাৎ  িতিন
জ্ঞােনর িভত্িতেত সকল সৃষ্টেক সৃষ্িট কেরেছন; িকন্তু পিবত্র েকারআন আমােদর কােছ যা প্রত্যাশা কের তা েকবল
এই নয় েয,িতিন যা িকছু সৃষ্িট কেরেছন তা তাঁর জ্ঞােনর িভত্িতেতই িতিন সৃষ্িট কেরেছন,বরং পিবত্র েকারআন যা
আমােদর কােছ প্রত্যাশা কের তা হচ্েছ,

إنهّ بكلّ شيء عليم لا يعزب عن علمه مقال ذرة قل لو كان البحر مدادا لكلمات رّي

“িনশ্চয়ই  িতিন  সব  িজিনস  ও  িবষয়  সম্পর্েক  জ্ঞাত।  অণু-পরমাণুও  তাঁর  জ্ঞান  হেত  লুক্কািয়ত  নয়।  আপিন  বেল
িদন,সমগ্র  সাগর-মহাসাগর  যিদ  আমার  প্রভুর  বাণী  বা  কথা  িলিপবদ্ধ  করার  জন্য  কািল  হেয়  েযত...।”

অর্থাৎ মহান আল্লাহর জ্ঞান অসীম। তাঁর শক্িত ও ক্ষমতাও অসীম। িকভােব এবং েকাথা হেত সৃষ্িটেলাকেক চাক্ষুষ ও
ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য  গেবষণা,অধ্যয়ন  ও  পর্যেবক্ষেণর  িভত্িতেত  মহান  আল্লাহর  জ্ঞান,শক্িত  ও  ক্ষমতার  অসীম  হবার
িবষয়িট অনুধাবন করা সম্ভব হেব?

পিবত্র  েকারআেন  আেরা  অেনক  িবষয়  বর্িণত  হেয়েছ।  েযমন  উচ্চমার্েগর  গ্রন্থসমূহ,লওহ  মাহফূয  (সংরক্িষত
ফলক),প্রিতষ্িঠত ও িবলুপ্তকরেণর ফলক (লওেহ মাহ্ভ ওয়া ইসবাত),জাবর ও ইখিতয়ার (বাধ্য-বাধকতা ও স্বাধীনতা),ওহী
(ঐশী প্রত্যােদশ),ইশরাক (ঐশ্বিরক দ্যূিতর িবচ্ছুরণ ও প্রিতফলন) ইত্যািদ।

এগুেলার  েকান  একিটও  সৃষ্িটজগৎ  সংক্রান্ত  পঞ্েচন্দ্িরয়িভত্িতক  গেবষণা  ও  ৈবজ্ঞািনক  পরীক্ষা-িনরীক্ষার
িভত্িতেত  অধ্যয়ন  ও  অনুধাবন  করা  আেদৗ  সম্ভব  নয়।

পিবত্র েকারআন অবশ্যই এ সব িবষয় িশক্ষণীয় পাঠ িহসােবই মানব জািতর কােছ উপস্থাপন কেরেছ। আর ‘তারা িক পিবত্র
েকারআন িনেয় গভীরভােব িচন্তা কের না,নািক তােদর



অন্তঃকরণসমূহ তালাবদ্ধ’ (أفلا يتــدترون القــرآن أم علــى قلــوب أقفالهــا) এবং ‘েয গ্রন্থ আমরা আপনার ওপর অবতীর্ণ
কেরিছ তা বরকতময় যােত কের তারা এর আয়াতসমূহ িনেয় গভীরভােব িচন্তা-ভাবনা কের’ (ــارك ــك مب ــاه إلي ــاب أنزلن ك
ــاه ــدبروا آي এ ধরেনর আয়াতসমূেহর আেলােক এ সব পাঠ অর্থাৎ উপিরউক্ত িবষয়ািদ িনেয় গভীরভােব িচন্তা-ভাবনা ও-(لي
গেবষণা করার উপেদশ িদেয়েছ এবং এগুেলার ওপর অিধক গুরুত্বােরাপ কেরেছ।

এ সব বাস্তবতায় উপনীত হবার জন্য বাধ্য হেয়ই েকান একিট পদ্ধিতেক পিবত্র েকারআন িনর্ভরেযাগ্য িবেবচনা কেরেছ
ও স্বীকৃিত িদেয়েছ এবং কখনই এ সব বাস্তবতােক কতগুেলা অেবাধ্য অজ্ঞাত িবষয় িহসােব উপস্থাপন কের িন।

পিবত্র  েকারআন  েয  সব  পরা  প্রাকৃিতক  িবষয়  উত্থাপন  ও  আেলাচনা  কেরেছ  েসগুেলার  বৃত্ত  ও  পিরিধ  আসেল  বস্তুগত
প্রাকৃিতকজগৎ  অধ্যয়ন  ও  গেবষণার  মাধ্যেম  এতৎসংক্রান্ত  েয  জবাব  পাওয়া  যায়  তার  চাইেতও  অেনক  িবস্তৃত  ও
ব্যাপক।  এ  সব  পরা  প্রাকৃিতক  িবষয়ই  মুসলমানেদরেক  কখেনা  কখেনা  আধ্যাত্িমক  পথ  পিরক্রমণ,আবার  কখেনা  কখেনা
বুদ্িধবৃত্িতক ও িচন্তামূলক পদ্ধিতর মাধ্যেম এ সব িবষেয়র রহস্েযর কুল-িকনারা করার জন্য উদ্বুদ্ধ কেরেছ।

সুতরাং যারা দািব কের েয,পিবত্র েকারআন ঐশ্বিরক িবষয়ািদর ক্েষত্ের েকবল বস্তুগত প্রাকৃিতক জগৎ অধ্যয়ন ও
গেবষণাই যেথষ্ট বেল িবেবচনা কের তারা এ সব পরা প্রাকৃিতক িবষয় েযগুেলা পিবত্র েকারআেন আেলািচত ও উত্থািপত
হেয়েছ এবং এ পিবত্র আসমানী গ্রন্েথর অন্যতম ৈবিশষ্ট্য েসগুেলার ব্যাপাের কী বলেব?

েয  সব  িবষয়  সম্পর্েক  পূর্ববর্তী  দু’িট  অধ্যােয়  ইঙ্িগত  করা  হেয়েছ  েসগুেলা  উপস্থাপন  এবং  আেলাচনা  করার
ক্েষত্ের হযরত আলী (আ.)-এর আসল উদ্েদশ্যই হচ্েছ পিবত্র েকারআেনর সিঠক ব্যাখ্যা (তাফসীর)। যিদ আলী না হেতন
তাহেল  সম্ভবত  পিবত্র  েকারআেনর  বুদ্িধবৃত্িতক  তত্ত্বজ্ঞানসমূহ  িচরকােলর  জন্য  ব্যাখ্যা  করাই  অসম্ভব  হেয়
েযত।

এখন েযেহতু আমরা এ ধরেনর আেলাচনার গুরুত্েবর িদেক সামান্য ইঙ্িগত কেরিছ েসেহতু আমরা নাহজুল বালাগার কিতপয়
নমুনা এখােন উল্েলখ করিছ।

তথ্যসূত্র :

১.  সুন্নী িবশ্েব আহেল হাদীেসর মেতা িশয়া িবশ্েব আহেল বাইেতর হাদীস ও বাণীর অনুসারী। তারা ইজিতহাদিবমুখ
এবং ইজিতহােদর িবেরািধতা কের।

২. উসূেল ফালসাফাহ্ ওয়া রােভেশ িরয়ািলয্ম,৫ম খণ্েডর ভূিমকা।

৩. মাযা খািসরাল আ’লাম্ িব ইনিহতািতল মুসিলমীন্ (মুসলমানেদর পতেনর কারেণ জগৎ কী হািরেয়েছ?) গ্রন্েথর ৪র্থ
অধ্যায়,পৃ. ৯৭।

৪. প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৫।

৫. উসূেল ফালসাফাহ ওয়া রােভেশ িরয়ািলয্ম,৫ম খণ্েডর ভূিমকা।



৬. উসূেল ফালসাফাহ্ ওয়া রােভেশ িরয়ািলয্ম,৫ম খণ্ড।

৭. সূরা আল মুিমনূন : ৯১।

(চলেব)


